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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
কারাগারে মোহন > ○○
আমার অসংলগ্ন কথা শুনে মিস সোমের মুখে যে সবিস্ময় ভাবটি ফুটে উঠল তা’ আমি জীবনে ভুলবো না। রমা কি বলিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে তার গভর্নেস ছুটতে ছুটতে এসে বললেন, “রমা, বুড়ী, বেবী, আমাদের পাশের কেবিনে গত রাত্রে হীরার কঠি চুরি হয়ে গেছে। তুমি দেখবে এসো, তোমার কিছু গেছে কি না!” -
মিস সোম উদ্বেগে পূর্ণ হয়ে দাঁড়ালেন। আমি পুনরায় আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলুম। দু-দুবার সুযোগ ব্যর্থ হয়ে গেল। যে দসু মোহনকে আমি অস্তরের অন্তরে আশীৰ্বাদ করেছিলুম, তার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলুম।
আমরা দ্রুতপদে কেবিন অভিমুখে ধাবিত হলুম।
(Ꭽ) একই ধরনের চুরি। বেছে বেছে হীরক সংগ্ৰহ! দসু মোহনের কর্মদক্ষতা দেখে আমাদের মধ্যে ভীষণ ভীতির ভাব দেখা গেলেও সবিস্ময় শ্রদ্ধার ভাবেরও অভাব ছিল না।
ক্যাপ্টেনের অবিরাম প্রচেষ্টায় প্রথম শ্রেণীর কেবিন থেকে বৃহৎ জাহাজের এমন কোন স্থান বা যাত্রীদের এমন কোন জিনিস রইল না, যা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা না হয়েছে। অবশেষে সন্ধার পর অনুসন্ধান-পর্ব এই ভেবে শেষ করা হ’ল যে, রাত্রি প্রভাতেই জাহাজ রেঙ্গুন-বন্দরে পৌছাবে এবং সেখানে নিঃসন্দেহরূপে যে পুলিসের বন্দোবস্ত হয়েছে, তারাই দস্য মোহনকে গ্রেফতার করবে এবং চোরাই মাল উদ্ধারে সক্ষম।
সন্ধ্যা থেকে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত এই সময়টুকু আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে রইল। এই ৷ সময়টুকু রমার সাহচর্যে, রমার মধুর কথায়, তার আত্মদানের স্বীকৃতিতে পূর্ণ। সময় যে এমন কোরে কাটে অথবা ঘণ্টাকে যে কয়েক মিনিট বোলে মনে হয়, এমন অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম। আমি ভূত-ভবিষ্যৎ ভুলে বর্তমানের আনন্দে, মোহে আত্মহারা হয়ে পড়লুম। আমার যে কোন বিষয়ে কিছু করবার আছে বা কিছু ভাববার আছে, আমার মন থেকে সে চিন্তা নিঃশেষে অস্তৰ্হিত হয়ে গেল। আমি আমাকে ভুলে আমাকে আমাকে হারালুম। இ
অবশেষে প্রভাত হ’ল। প্রত্যেকটি নর ও নারী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দেখলে, তারা ইরাবতী নদীতে প্রবেশ করেছে। অদূরে রেঙ্গুনের জেটি দেখা যাচ্ছেষ্টগত কয়েক দিনের পর স্থলভূমি দেখতে পেয়ে আমাদের মন অকথিত আনন্দ্রে পূর্ণ হয়ে উঠল। প্রভাতেই
করছে, অতএব প্রত্যেক আরোহীকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।
উত্তম! মিস সোম—মিস সোম আর বলি কেন, রমা ও আমি রেলিংয়ের ধারে দাড়িয়ে কথা বলছিলুম। রমা বললে, “তোমার হাতের কাজ মিটলেই আমার কাছে যাবে তো, কিশোর? আমাকে কথা দাও, প্রয়োজনের বেশী একটি দিনও আমাকে তুমি ভাবাবে না?” আমি রমার একখানি হাত চেপে ধরে বললুম, “তুমিও আমাকে কথা দাও, আমার যদি ফিরতে কিছু বিলম্বও হয়, আমার জন্য অপেক্ষা করবে, রমা।”
রমার মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল। সে বললে, “শুধু শুধু দেরিই বা হবে কেন, কিশোর ?”











[image: ]

[image: ]

'https://bn.wikisource.org/w/index.php?title=পাতা:মোহন_অম্নিবাস_প্রথম_খণ্ড.pdf/১০২&oldid=1340714' থেকে আনীত


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				০৯:৪৯, ১১ জুলাই ২০১৮ তারিখে সর্বশেষ সম্পাদিত
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    ভাষা

	    
	        

	        

	        এই পাতাটি অন্য কোনো ভাষায় উপলব্ধ নয়।

	    
	
	[image: উইকিসংকলন]



				 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ০৯:৪৯টার সময়, ১১ জুলাই ২০১৮ তারিখে।
	বিষয়বস্তু CC BY-SA 4.0-এর আওতায় প্রকাশিত যদি না অন্য কিছু নির্ধারিত থাকে।



				গোপনীয়তার নীতি
	উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
	দাবিত্যাগ
	আচরণবিধি
	উন্নয়নকারী
	পরিসংখ্যান
	কুকির বিবৃতি
	ব্যবহারের শর্তাবলী
	ডেস্কটপ



			

		
			








